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প্রবাল FAN 


সে এক রাজ্য । রাজ্যের নাম সুন্দর গড়। দে el 

১৭4৮5 রাজ্যের রাজা হলেন 
| রাজকুমার অবিবাহিত, আর দেখতে খুব সুন্দর | আর তেমনি শক্তিশালী । রাজকুমার | 
| 
দৈত্যরাজ হিংটং মেঘকণ্যাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পাতাল পুরীতে আটকে রেখেছিল ı 


কিন্তু এই রাজকুমার আর তার বন্ধু নীলগলক মেঘকন্যাকে পাতাল 
p তাল পুরী থেকে 
করে এনে নদী তীরে উপস্থিত হলেন। উদ্ধার 


নদীর তীরে এসে রাজকুমারের কাছ থেকে বিদায় 7 নিয়ে মেঘকন্যা মেঘরাজ্যে রওনা হয়ে : 
গেল | 


কিছুদূর গিয়েই আবার সে ফিরে এল রাজকুমারের ME 


রাজকুমার তোমার জন্যেই আমি মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারছি | 
তুমি যদি দয়া করে আমাদের দেশে যাও তা হলে আমার মা 
তুমি চলো আমার সঙ্গে । সেই জনেই ফিরে 


এসে বললে, 
এই খাণ শোধ করার নয় । 
বাবা যে কি আনন্দ হবেন তা বলার নয় । 
এলাম | 


রাজকুমার রাজী হয়ে গেল। ভাবল সুযোগ যখন পাওয়া গেল, ঘুরেই আসা যাক না 


মেঘ রাজ্য থেকে | 


_. ঠাকুরদাদার ঝোলা! 
নীলগলককে বিদায় দিশে রাজকুমার মেঘরাজ্যে এসে হাজির হল মেঘকন্যার সঙ্গে । 


তাদের দেখে ছুটে এলেন মেঘরাজা ও মেঘরাণী ৷ Stat তাঁদের হারানো মেয়েকে 


ফিরে পেয়ে খুব খুশী হলেন | 


রাজকুমার তোমার জন্যেই আমি মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারছি 


এমন সময় ছুটে এলো মেঘকন্যারা। ছুটে এলো তারারা | ছুটে এলো রামধন্‌ তার 
সাত রঙ লাগিয়ে নিজের মাথায় । ৫ 


4 
মেঘকন্যাকে ফিরে পেয়ে সকলেই খুশী ı | 


ছি 


| 


প্রবাল পুরীতে রাজকুমার © 

মেঘরাণী বললেন, রাজকুমার তোমার জন্য আমরা ফিরে পেলাম মেয়েকে । 

মেঘরাণী ও মেঘরাজা রাজকুমারকে ঘুবই খাতির যত্র করলেন। নানা রকমের 
খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করলেন । 

রাজকুমার বললেন, আমি অনেক দিন দেশছাড়া, এবার আমাকে বিদায় দিন 1 

মেঘরাজ বললেন, আজ নয়, কাল যাবে । আজ আমাদের উৎসব হবে । এ উৎসবে 
তুমি উপস্থিত থাকবে ı 

নাচ গান আনন্দের মধ্য দিয়ে মেঘকন্যাকে ফিরে পাবার উৎসব শুরু হলো | 

পরদিন মেঘকন্যার কাছ থেকে রাজকুমারকে বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো | 

রাজকুমার বললেন, চলি মেঘকন্যা ! 

মেঘকন্যা সজল la বললেন, যাবে ভাই £ তোমার জন্যে তো আমি নিজের রাজ্যে 
ফিরে এসেছি । পৃথিবীতে গিয়ে আবার সব ভূলে যাবে না তো? 

রাজকুমার বললেন, কেন ভুলব? তোমার কথা, তোমার মা বাবার কথা আমার 
চিরদিন মনে থাকবে 1 

মেঘকন্যা বললেন, যাবার সময় তোমাকে উপহার দেব একটা পুষ্প রথ । সেই রথে 
চড়ে তুমি পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে । এর শক্তিতে তুমি হবে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় 
রাজা । 

এমন সময় মেঘরাণী এসে রাজাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, কুমার তোমাকে 
অভিনন্দন জানালাম । এখন তোমাকে যেতে হবে প্রবাল পুরীতে । সেখানে তোমার 
জন্য অপেক্ষা করছেন প্রবাল পুরীর সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রাজকন্যা ! 

রাজকুমার অবাক হয়ে বললে, তার মানে £ 

মেঘরাণী বললেন, তাহলে প্রথম থেকেই বলি। তোমাকে দেখে গ্রহরাজ বৃহস্পতি 
আমাকে বললেন, জানো মেঘরাণী এ রাজকুমারের জন্য প্রবাল পুরীতে বীরভদ্রা ধরায় 
এসেছে । যদিও কুমারকে রাজকন্যা এখনও দেখেনি তবুও মহাদেবের বরে বীরভদ্রা স্বপ্নে 
এই রাজকুমারকে দেখেই নিজের পতি বলে মেনে নিয়েছেন। কাজেই এই দুজনের দেখা 
হওয়া দরকার এবং এদের বিয়ে হওয়া দরকার ৷ তাই তোমাকে বলছি কুমার তুমি প্রবাল 


পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হও | 
রাজকুমার বললে, আমি তো প্রবাল পুরীর পথ চিনিনা £ 


৪ ঠাকুরদাদার ঝোল! 


মেঘরাণী বললেন, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আমি তোমার সঙ্গে দেব একজন 
যাদুকরকে ! সে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে 1 

আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠেছে 1 

চারিদিকে আলোর রোশনাই 1 

ঝিকিমিকি হাজার হাজার তারা-*" 

তারারা আর গ্রহরা অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে । মেঘেরা দেখে অতিথি রাজকুমারের 

দিকে 1 

এমন সময় পুষ্প রথ নিয়ে এলো দেবদূত | দেবদূত প্রণাম করলে মেঘরাণীকে ৷ 

কুমার আর যাদুকর সেই রথে উঠে বসলো 1 

মেঘকন্যা আবার বললেন, পৃথিবীতে গিয়ে ভূলে যাবে নাকি তোমার এই বোনকে £ 

রাজকুমার বললে, না না, তাই কখন হয় ! 

মেঘকন্যা কাদতে লাগলেন ৷ 

তাঁর কানায় আকাশ থেকে ঝড়ে পড়লো রূষ্টিধারা। সোঁ সোঁ করে উড়ে চলেছে | 
PAL | 

কত নদ কত বন পার হয়ে... 

কত উপবন পার হয়ে --- 

কত জঞ্জাল ডিঙিয়ে.... 

কত দুৰ্গম গিরি আর অরণ্য ভেদ করে ছুটে চলেছে পুষ্পরথ | 

সহসা ক্ষীর সাগরের মাঝে এক বিরাট MA দেখে অবাক 
ওটা কি? 

যাদুকর বললে, ময়ূর ৷ 

রাজকুমার বললে, সাগরে কেন £ 

যাদুকর বললে, তাতো জানিনে 1 

রাজকুমার বললে, ময়ুরকে ধরব | 


তারপর AA রথ উড়ে এলো তীর সাগরের মাঝে | রাজকুমার ময়ুরকে ধরতে যাবে 
5 $ E IN ’ 
কিন্তু আশ্চৰ্য ময়ূরটা হঠাৎ মানুষের মত ভাষা করে বললে, আমাকে ধরোনা ৷ 
রাজকুমার বললে, তুমি কে £ ; 


হল রাজকুমার, বললে__ 


প্রবাল পুরীতে রাজকুমার R 


ময়ূর বললে, আমি এক জাতিস্মর ! 

রাজকুমার বললে, তার মানে £ 

ময়ূর বললে, আমি ময়ূর হলেও জাতিস্মর অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কথা আমি জানি | 

এই বলে ময়ূরটা এক গাল হেসে বললে, তুমি যে প্রবালপুরীতে যাবে সেখানে অন্ধকার 
গুহা রয়েছে, সেই গুহায় লুকানো আছে বহুমূল্য রত্বরাজি হীরা, জহরত, পান্না । শুধু 
তোমাকে এই সংবাদই জানাবার জন্য কয়েকশত বছর ধরে আমি এখানে অপেক্ষায় রয়েছি। 
আমি কে জানো, আমি হচ্ছি নিঝুমপুরী রাজ্যের দৈত্যবীর। আমি দৈত্য হলেও 
আমার জন্ম দেববংশে ! প্রবাল পুরীর গুহায় রত্ন মাণিক্য চুরি করবার লোভে আমার 
ভাই অতীবীর আমাকে পথের কাটা ভেবে তার তরবারী নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে 
ফেলে । তারপর কত যূগ কেটে গিয়েছে! আমার দেহটা ক্রমশঃ ময়ূরে রূপান্তরিত হয়েছে। 
আর সেই থেকে তুমি কবে আসবে সেই অপেক্ষায় আছি। 

যাদুকর বললে, তুমি যে সেই দৈত্যবীর, তার প্রমাণ । এই কথা শুনে ময়ূরটা নিমেষের 
মধ্যে সাগরে ডুব দিল! তারপর সোজা উঠে চলে এল ওদের রথের সামনে ৷ 

আর রাজকুমার যেই ধরতে যাবে, দেখতে দেখতে ময়ূরটা বিরাট দৈত্য হয়ে গেল | 

দৈত্য বললে, রাজকুমার ভয় নেই! তুমি এগিয়ে যাও প্রবাল পুরীর দিকে । 
রয়েছে বহু মুল্যবান মণিমানিক্য ৷ 


সেখানকার অন্ধকার গুহায় লুকানো 
এই বলে দৈত্যটা আবার ডুব দিল | 
আবার সে ময়ূর হয়ে গেল | 
এবার ময়ূর বললে, যাও ভোমরা | 


পুঙ্গরথ ছুটে চলল আবার ! 
দেখতে প্রবালপুরীর সীমানায় চলে এল তারা | 


দেখতে 

প্রবাল a রাজ্যে এসে যাদুকর বললে, এবার আমি চেহারা পরিবর্তন করব । এই 
বলে মহামায়ার দেওয়া পদ্মফুল হাতে নিয়ে যাদুকর মনে মনে সেই মায়াপাখী হবার বাস 
জানাল | 


দেখতে দেখতে যাদুকর একটা মায়াপাখী হয়ে উড়ে গেল প্রবাল রাজ্যের প্রাসাদের 


চুড়োয় ! আর রাজকুমার একাই চলল পুষ্প রথ চড়ে | 
রথ দেখে প্রবালপুরীর শতশত লোক রাস্তার ধারে এসে জড়ো হল | 


mie | 


= 


jaa 


গিয়ে হাও প্রবাল পৃ 


তুমি এ 


= 


দৈত্য বললে, AA ভয় নে 


প্রবাল পুরীতে রাজকুমার ৭ 

এমন সময় মায়াপাখী উড়ে এলো রাজকুমারের সামনে ৷ 

তারপর বললে, এখনি আমাকে অচিন রাজ্যে ফিরে যেতে হবে৷ 

রাজকুমার বললে, কেন £ 

যাদুকর বললে, আমার মায়াবী আয়নায় দেখলাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী উদয়চন্দ্র আজ 
মৃত্যুশয্যায় । তাঁকে বাঁচাতে গেলে গ্রহরাজের দেওয়া অমৃত ফলের রস খাইয়ে রোগ 
সারাতে হবে | 

রাজকুমার বললে, বেশ এই রথ নিয়ে তুমি চলে যাও, আর আমি প্রবাল পুরীর গুহায় 
aw অনুষণে চলি! 

AAA চড়ে চলে গেল যাদুকর অচিন রাজ্যে 1 

এদিকে রাজকুমার চুপি চুপি চলে এল প্রবাল রাজ্যের সেই অন্ধকার গুহায় ৷ 

এমন সময় প্রবাল পুরীর নগর কোটাল এসে হাজির 1 

সে বললে, কে তুমি £ 

রাজকুমার নিজের পরিচয় গোপন করে বললেন, আমি এক বিদেশী ৷ 

তখন নগর কোটাল বললে, আমাদের রাজ্যের নিয়ম হচ্ছে নতুন মানুষ দেখলেই তাকে 
বন্দী করে রাখা ৷ 

রাজকুমার বললে, বেশ তাই করো । রাজকুমারকে একটা অন্ধকার কারাগারে বন্দী 
করা হলো | 

রাজকুমারের হাতে ছিল একটা বাঁশী ৷ 

সে আনমনে বাঁশীটা বাজাতে লাগল | 

সেই বাঁশীর সুর শুনে ছুটে এলো প্রবাল রাজ্যের রাজকুমারী বীরভদ্রা 1 

বীরভদ্রা চুপি চুপি এসে কারাগারে বন্দী কুমারকে দেখে চমকে উঠলো 1 

এ যে তার স্বপ্নে দেখা সেই. রাজকুমার | স্বপ্নে মহাদেব তাঁকে বলেছেন, তোমার কাছে 
TAS অ।সছেন রাজকুমার, তবে কি-"" 

বীরভদ্রা বললে, কে তুমি ? 

রাজকুমার বললেন, আমি সুন্দর গড়ের রাজকুমার ৷ কিন্তু তুমি কে? 

বীরভদ্রা বললে, আমি প্রবাল রাজ্যের রাজকন্যা বীরভদ্রা ৷ 

রাজকুমার বললেন, সত্যি ! আমি তোমার কাছেই এসেছি 1 


৮ ঠাকুরদাদার ঝোলা 
এমন সময় প্রহরী এলো ! 
বীরভদ্রা কপট রেগে বললে, একে বন্দী না করে রেখে গেছ কেন ? যদি পালিয়ে যায় £ 
প্রহরী বললে, তা করবে না! আমি সারারাত জেগে থাকব 1 কাল ত’ বিচার হবে৷ 


বীরভদ্রা বললে, বেশ । এখন আমি চলি প্রহরী! তুমি একে আটকে রাখবে ৷ দেখো 
যেন পালিয়ে না যায় কেমন £ 
এই বলে বীরভদ্রা চলে গেল 1 


প্রবাল পুরীতে রাজসভায় বসেছিলেন প্রবাল রাজা | তার দুই পাশে ota মিত্র পরিষদ ! 

এমন সময় এ রাজ্যের সেনাপতি এসে বললে, এক ভিনদেশীকে আমরা অন্ধকার 
কারাগারে বন্দী করে রেখেছি 1 

শুনে রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে সে £ 

সেনাপতি বললেন, তা তো জানিনে ৷ 

রাজা বললেন, তাকে নিয়ে এস আমার কাছে | 

সেনাপতি চলে গেলেন ! 

এমন সময় রাজ জ্যোতিষী এলেন ৷ রাজজ্যোতিষী রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 
মহারাজ, আমি জ্যোতিষ Ate পাঠ করে আপনার কন্যার হস্তরেখা বিচার করে দেখেছি, 
সুন্দর গড়ের রাজকুমার্ই তাঁর উপযুক্ত পাত্র | 

রাজা বললেন, ঠিক আছে । আমি এখুনি দূত পাঠাচ্ছি সুন্দর গড়ে 1 

এমন সময় সেনাপতি এল রাজকুমারকে নিয়ে ৷ 

রাজা [ren করলেন, কে তুমি £ 

রাজকুমার বললে, আমি সুন্দর গড়ের রাজকুমার | 

রাজা তথুনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন রাজকুমারকে ৷ 

বললেন, এসো বাবা এসো, আমার পাশে বসো। তোমার পরিচয় না জেনেই তোমাকে 
বন্দী করা হয়েছে। এর জন্য আমরা লজ্জিত | 

তারপর ... 

তারপর আর কি? 


সুন্দর গড়ের রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যা বীরভদ্রার শুভ পরিণয় হয়ে গেল শুভদিনে 
VTA | 


প্রবাল পুরীর রাজকুমার ৯ 
তারপর যাদুকর পুস্প রথ নিয়ে ফিরে এলো | 
রাজকুমার ও রাজকুমারী বীরভদ্রা সেই রথে চড়ে বসলেন | 
রথ জোরে চলতে লাগল, তারপর তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন | 
প্রবাল পুরীর রাজকন্যাকে পেয়ে রাজকুমার আনন্দের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন | 


রাজকুমার ও রাজকুমারী NAEH সেই, রথে চড়ে বসলেন | রথ জোরে চলতে লাগল । 


আজব রাজ্যের সেরা যাদুকর হালুম বুড়ো 1 
এ রাজ্যে আজ তিনযুগ ধরে হালুম বুড়ো বাস করছে৷ 


কেমন করে গ রাজ্যে এল তা যদি শুনতে চাও তা হলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে 
সেই তিন যুগ আগে৷ 


প্রথম থেকেই বলি শোন," 

অনেক অনেক দিন আগে আজব রাজ্যের রাজা ছিলেন বীর বাহাদুর! তখনকার 
কালে তাঁর মত রাজা ছিল না সাড়া জগৎ জুড়ে 1 

এমন সময় বীর বাহাদুর ঠিক করলেন, তিনি মেঘকন্যাকে বিয়ে করবেন ৷ মেঘকন্যাই 
হবে তাঁর রাজ্যের রাণী 1 

বীর বাহাদুর তখনি ঠিক করলেন কঠোর তপস্যা বলে এই অসাধ্যকে সাধন করবেন ৷ 

যেই না ভাবা অমনি কাজ । কাউকে কিছু না বলেই তিনি তেগান্তরের মধ্যে গিয়ে 
SAME বসলেন | কেউই তার টের পেলেন না। 

, দিনের পর দিন যায়... 

হঠাৎ স্বর্গ থেকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তেপান্তরের মধ্যে এসে হাজির হলেন | বীর 
বাহাদুরের তপস্যাকে ব্যার্থ করে দিতে হবে | কেননা, ব্রহ্মা যদি তগস্যায় SS হন। তাহলে 
আজব রাজা যা চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন | 

স্বর্গ থেকে মেঘকন্যাকে যদি রাজা নিয়ে আসেন তা হলে স্বর্গের সমস্ত জ্যোতি যাবে 
নিভে | থাকবেনা আর সাত রঙের রামধনু 1 

কঠোর তপস্যায় রত বীর বাহাদুর ৷ 


আজব রাজ্যের যাদুকর ১১ 


সেই সময় চুপি চুপি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসে হাজির হলেন ৷ 

সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের যাদুকর হালুম বুড়োকে | তেপান্তরের মাঠে এসে যাদুকর বললে, 
বলুন দেবরাজ আমায় কি করতে হবে £ 

দেবরাজ বললেন, ব্রহ্মার বরে তুমি সর্ব কার্যে পারদশী। তুমি এখন যাদু বলে 
মায়াবিনী হিংসাকুমারীকে মেঘ কন্যার বেশ ধরাও । আর এই মেঘকন্যাকে দেখতে পেলেই 
বীর বাহাদুরের তপস্যা ব্যর্থ হবে ৷ 

দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শুনে যাদুকর বললে, বেশ তাই হবে | 

যাদুকর তার ঝুলি থেকে এক মুঠো ফুল বের করে বিরবির করে কি সব বলে মাঠের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিলে । আর যেইনা দেওয়া কোথা থেকে ঝড়ের মত মায়াবিনী হিংসাকুমারী 
এসে হাজির 1 

এসেই সে বললে, কি ব্যাপার £ 

যাদুকর বললে, মেঘকন্যা সাজাব তোমায় 1 

হিংসকুমারী হেসে বললে তারপর £ 

যাদুকর বললে, তোমাকে মেঘকন্যার রূপ ধারণ করে আজব রাজ্যের রাজা 
বীরবাহাদুরের তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে | 

হিংসকুমারী হেসে বললে, তারপর 

যাদুকর বললে, সবই বলবো ধৈর্য ধরো | 

এবার দেবরাজ প্রসন্ন হেসে বললেন, বেশ, এখন তাহলে আমি চলি । 

যাদুকর বললে, কিন্তু দেবরাজ, আমরা অনুমতি না পেলে স্বর্গে ফিরে যেতে পারবনা ৷ 

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, আমি তোমাদের কাজ দেখে স্বর্গ থেকে পাঠাবো ফুলের তোড়া ৷ 
আর সেটা পেলেই তোমরা ভাববে আমার অনুমতি তোমরা পেয়েছ! 

এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্প রথে উড়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন! 

এবার হালুম বুড়ো তার কাজ শুরু করে দিলে। হিংসাকুমারীকে মাটির ওপর শুইয়ে 
ঝুলি থেকে একটা পাথর বের করে তেগান্তরের মাঠের ওপর রাখলে । তারপর বিড় বিড় 
করে কি সব মন্ত পড়ে কতকগুলো ফুল ছড়িয়ে দিলে হিংসাকুমারীর গায়ে ৷ 

আর যেই না দেওয়া হিংসাকুমারী মেঘকন্যার রূপ ধারণ করল । 

এই সব দেখে যাদুকর হালুমবেড়া দু'পাটি দাঁত বের করে হাঃ হাঃ করে হেসে বললে, 


১২ ঠাকুরদাদার ঝোলা 
এখন তোমায় কে বলবে যে তুমিই স্বর্গ রাজ্যের হিংসাকুমারী £ মেঘকন্যার সাজে কী 
সুন্দর মানিয়েজে তোমায় £ 

মেঘকন্যা ঝিলমিল করে হেসে বললে, সত্যি ! 

যাদুকর বললে, St সত্যি ৷ 

দেবরাজ ইন্দ্রের কারসাজী টের পেলেন না আজব রাজ্যের রাজা বীর বাহাদুর ৷ | 

তখন তিনি ধ্যানে তন্ময় ছিলেন। হঠাৎ একটা মিষ্ট হাসির আওয়াজে তাঁর ধ্যান 
ভাঙলে 1 

চোখ মেলেই তিনি দেখতে পেলেন সাজানো মেঘকন্যাকে ! আর দেখা মাত্রই বললেন 
এসেছো রাজকন্যা | তোমার জন্যেই তো আমার এই কঠোর তপস্যা ৷ 


মেঘকন্যা বললে, এসেছি । কিন্তু আমি একা নই। সঙ্গে এনেছি যাদুকর হালুম 
বুড়োকে 1 


১৩ 


a 


মেঘকন্যা ঝিলমিল করে Ra বললে, সত্য ! 


১৪ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

রাজা বললে, সে কোথায় £ 

মেঘকন্যা বললে, ওই যে! 

যাদুকর হালুম বুড়ো রাজার সামনে এসে দাঁড়াল ৷ 

তাই না দেখে রাজার মনে সে কী আনন্দ ! স্বর্গের যাদুকর তার সঙ্গে থাকবে । ও 
যাদুকরের সাহায্যে তিনি অসাধ্য সাধন করবেন | 

রাজা বললেন, বেশ চল যাদুকর । আজব রাজ্যেই তোমার স্থান করে দেব। স্বর্গ 
থেকে নেমে এসেছে ধরায়, তোমাকে আমরা চিরদিনই আপন করে রাখব | 

যাদুকর বললেন, বেশ তো! কিন্ত মেঘ কন্যাকে তোমার কি দরকার £ 

রাজা প্রসন্ন হেসে বললেন, মেঘকন্যাকে আবার রাণীর সন্মান দিয়ে রাখবো ৷ স্বর্গের 
দেবী যদি আমার রাজ্যে যাবেন তা হলে--ব্রি ভুবনে এমন শক্তি নেই যে আজব রাজাকে গ্রাস 
করে | 

রাজার কথা শুনে মেঘকন্যা বললে, বেশ তাই হবে 1 


তারপর যাদুকর বললে, ভয় নেই রাজা । আমি যাদুর বলে আপনাকে এখনি নিয়ে 
যাচ্ছি এই তেপান্তরের মাঠ হারিয়ে আজব রাজ্যে । কিন্তু এক শর্তে, মেঘকন্যাকে যাদু 
বলে অন্য পথে নিয়ে যাব 1 

কেন? 

যাদুকর বললে, কারণ অবশ্যই আছে পরে সবিশেষ আপনাকে জানাব ! 

এই না বলে বিকট একট অট্রহাস্য করে উঠল যাদুকর ৷ 

তারপর সেই ফুলের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে মেঘকন্যাকে হিংসাকুমারীতে রূপান্তরিত 
করলো | হিংসাকুমারীর রূপ দেখে বীর বাহাদুর মোটেই খুশী হলেন না । কিন্তু মুখে সে 
ভাব প্রকাশ করলেন না| 

আজব রাজ্যের সীমানায় এসে রাজা বললেন, এবার মেঘকন্যাকে নিজের রূপে ফিরিয়ে 
দাও i 

যাদুকর হেসে বললেন না, তার আর কোন উপায় নেই রাজা | 

কেন? চমকে উঠে প্রশ্ন করেন রাজা 1 


যাদুর বললেন, স্বর্গের ফুল গেছে হারিয়ে । আর এ ফুলের সাহায্যেই আমি রূপের 
পরিবর্তন করতে পারি 1 


অজাব রাজ্যের যাদুকর ১৫ 


তা হলে উপায় £ রাজা শিউরে উঠলেন | প্রায় বারো বছর পর চলেছি নিজের রাজ্যে 1 
যদি মেঘকন্যাকে না নিয়ে যেতে পারি তা হলে আমিও যাব না। 

এই না বলে সত্যি সত্যি রাজার চোখে জল ভরে এলো | 

এদিকে হালুম বুড়ো কখন দেবরাজ ইন্দ্র ফুলের তোড়া পাঠাবেন সেই আশায় পথ চেয়ে 
রইল." 

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেল! 

কিন্ত দেবরাজ ইন্দ্র আর তার কাম্য ফুলের তোড়া পাঠালেন না! 


দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে গিয়ে তাঁর গুপ্ত কাহিনী বলেননি কাউকেই 1 ইন্দ্র জানিয়েছেন 
বিশেষ কাজে যাদুকর আর হিংসাকুমারীকে মর্তে পাঠিয়েছেন । ফিরতে প্রায় তিন যুগ হবে । 

এমনি করে দিন যায় | 

কি আর করবে যাদুকর £ 

শেষ পর্যন্ত যাদুকর হিংসাকুমারীকে নিয়ে আজব রাজ্যেই রয়ে গেল 1 


এরপর:* 
দেশে ফিরে আসার পর কিছু দিন বাদে রাজা বীর বাহাদুরের মৃত্যু হল । 


সেই থেকে যাদুকর হালুমবুড়ো বাস করছে এখানে | 
আর দিন গুনছে কবে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে স্বর্গে যাবার জন্য ফুলের তোড়া পাঠাবেন £ 


প্রবীরকুমার স্বপ্নে দেখেছিলেন এক আশ্চর্য সুন্দরী রাজকন্যাকে | সেই কন্যা যেন তাঁকে 
বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর বলছিল, এসো রাজকুমার । আমাকে দৈত্যপুরী 
থেকে মুস্ত করে নিয়ে যাও | 

একদিন নয় পরপর তিন দিন সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি । 

আশ্চর্য | 

কে এই রাজকন্যা £ 

প্রবীরকুমার তাঁর সেরা যাদুকর সিন্ধুবীরকে ডেকে বললেন, তাঁর এই স্বপ্নের কথা | 

সব শুনে যাদুকর একগাল হেসে বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। অনেক 
দিন তো রাজ্য ছেড়ে বের হননি, আপনাকে দেশ ভ্রমণে বের হতে হবে 1 

প্রবীরকুমার তাই করলেন ৷ 

একদিন ঘোড়া নিয়ে সাধারণ বেশে বেড়িয়ে পড়লেন পথে | 

পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। চলেছেন তো চলেছেনই 1 

অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন এক সুন্দর পাহাড় ।.".আর সেই পাহাড়ে উঠতেই 
দেখলেন সুন্দর একটা মন্দির | 

সেই মন্দিরে ছিল একট বিরাট ঘণ্টা । ঘণ্টা বাজতেই ছুটে এলো এক দৈত্য | 

সে এসেই বললে, কে তুমি £ 

রাজকুমার বললেন, আমি একজন পথিক 1 পথ হারিয়ে এখানে এসেছি | 

_তাই নাকি £ 

—zj 1 


১৮ ঠাকুরদাদার ঝোলা! 
দৈত্য বললে, না তোমার চেহারা দেখে তোমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে হচ্ছেনা | 
আমি তোমাকে বন্দী করছি। আমাদের এই আজবনগরের রাজার এই নির্দেশ রয়েছে | 


আজব নগর | 

সে এক আশ্চর্য দেশ | 
পাহাড় আর পাহাড় ৷ 
বনে বনে ফুল আর ফল I 
রকমারী সাগরের ধারা le 


আর এই রাজ্যের রাজা হচ্ছে এক দৈত্য | 
নাম তার রঘুবীর ! 
এই দৈত্যরাজ সাত সাগর পারের এক রাজ্যের রাজকন্যা রূপালীকে চুরি করে ভুলিয়ে 

নিয়ে এসেছে এই রাজ্যে | 

সেই থেকে রূপালী এই রাজ্যে বন্দিনী হয়ে আছেন । কি করে তিনি মুক্তি পাবেন সেই 
চেষ্টায় শিবের কাছে প্রার্থনা জানালেন 1 

তাঁর কাতর প্রার্থনায় খুশি হয়ে শিব বললেন, প্রবীরকুমার আসবে তোমার কাছে । আমি 
তোমার রূপ নিয়ে স্বপ্নে তাকে দেখা দেব | 

সেই স্বপ্নে দেখা রূপালীর খোঁজেই এসেছেন প্রবীরকুমার | 

আজব রাজ্যের দৈত্য সৈনিক প্রবীরকুমারকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে 
রাখলেন ৷ ** 

প্রবীরকুমার আর কি করবেন £ 

তাঁর মায়াবী আয়না দিয়ে এই আজব পুরীটা দেখলেন আর দেখলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা 
রাজকন্যাকে | 

এমনি করে একদিন কাটল | 

অধীর হয়ে উঠলেন প্রবীরকুমার | 

ভাবতে লাগলেন, কেমন করে রাজকন্যার দেখা পাওয়া যায় £ 

কোন উপায় না দেখে যাদুকর সিন্ধুবীরকে সমন করলেন । 

অমনি সিন্ধুবীর বাজপাখী হয়ে উড়তে উড়তে চলে এলেন আজবনগরে | 
> .প্রবীরকুমার ছোঁ ছোঁ আওয়াজ শুনতে পেয়েই পিছন ফিরে চাইতেই দেখতে গেলো 
বিরাট এক বাজপাখীকে 1 


প্রবীর কুমারের রাজকন্যা নং 


আর দেখা was তিনি ভয়ে কারাগারের এক কোণে লুকোলেন, অমনি 
পাখিটা মানুষের ভাষায় বললে, ভয় নেই কুমার, আমি যাদুকর Prada তোমার বিপদের 
সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছি এই বেশ ধরে | 

প্রবীরকুমারের মনে কেমন সন্দেহ হলো, তার মনে হলো দৈত্যরাও অনেক রকমের 
বেশ ধারণ করতে পারে । এ পাখি কোন দৈত্যও হতে পারে 1 

বাজ পাখী বললে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তাহলে এই দেখ... 

প্রবীরকুমার দেখলেন .. 

বাজ পাখীর চেহারা ধীরে ধীরে সিন্ুবীরের চেহারা ফুটে উঠল | 

তখন প্রবীরকুমার সিন্ধুবীরকে বললেন, আমি যাঁকে স্বপ্নে দেখেছি তিনি এখানেই 
আছেন | বল যাদুকর তার দেখা কি পাবনা £ 

যাদুকর বললেন, ভয় নেই কুমার! আমি যখন এসেছি আজই সন্ধ্যের আগে 
রাজকুমারীকে নিয়ে এই দৈত্যপুরী ছেড়ে চলে যাব । তুমি অপেক্ষা কর আমি অন্দর মহল 
থেকে তাঁকে নিয়ে আসছি 1 

প্রবীরকুমার বললেন, এই বেশে তুমি যাবে £ 

যাদুকর বললেন, না । 

এই বলে যাদুকর একটা সুন্দর লাল টুকটুকে টিয়া পাখি হয়ে চলে গেলেন অন্দর 
মহলে ৷ 


রূপালী নিজের ঘরে সোনার কাঠী দিয়ে চোখের পাতায় কাজল আঁকছিলেন। 
ঠিক সেই সময় টিয়া পাখিটা উড়ে এলো ঘরে | 

কি সুন্দর টুকটুকে টিয়া পাখী ৷ 

তাই দেখে রাপালী খুব খুশী হয়ে আপন মনেই বললেন, আহা কি সুন্দর পাখি ৷ 
টিয়া পাখিটি উড়তে উড়তে একেবারে কাছে চলে এলে | 

রূপালী বললেন, কিরে টিয়াপাখী ; তুই এখানে থাকবি £ 

মানষের গলায় টিয়া বললে, আগে বল তুমি কে £ 

রূপালী আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে তুমি £ 

_ না আগে তোমার নাম বল | 


প্রবীরকুমার বললেন, তোমার জন্যই এখানে এসেছি | 


ol হলে শোন আমি সুবর্ণ- 
রূপালী 1 দৈত্যরাজ GE 
আমাকে এখানে বন্দী করে 
রেখেছেন | 

er নেই রাজকন্যা, তোমার 
E দাতা এসেছেন। রূপালী 
অবাক হয়ে বললেন, কে তিনি ? 

টিয়া বললে, রাজপুত্র প্রবীর- 
কুমার ৷ 

রূপালী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 
কোথায় তিনি £ 

_-কারাগারে | আর আমি কে 
জানো? আমি হলাম যাদুকর 
সিন্ধুবীর ৷ 

সত্যি ! 

_তিন সত্যি!! 

রূপালী বললেন, তা হলে তুমি 
আমাকে নিয়ে চলো কারাগারে £ 


সিন্ধুবীর রাজকন্যাকে কারা- 


গারে নিয়ে গেলেন 1 


রাজকুমারী রাপালীকে দেখতে 
পেয়েই প্রবীরকুমার চমকে 
উঠলেন | এই সেই রাজকন্যা 
যাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি 1 

প্রবীরকুমার বললেন, তোমার 
জন্যেই এখানে এসেছি। 


সহ 


প্রবীর কুমারের রাজকন্যা ২১ 
_জানি কুমার! আমিও তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম | চল আমরা পালিয়ে 


যাই | 
যাদুকর বলনেন, সেই ভালো চলুন আমরা পালিয়ে যাই | 
— 43 বেশে £ 
— কুমার, তুমি হবে হরিণ, রাজকুমারী হবে খরগোস, আর আমি হব টিয়া পাখী | 
তারপর মনে মনে সিন্ধুবীর কিসব মন্ত্র বলতেই রূপালী হয়ে গেলেন খরগোস | আর 
প্রবীরকুমার হলেন হরিন | 


তারপর তারা একেবারে রাজপ্রাসাদের সীমানা ছাড়িয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে এলো ! 


অনেক দিন পর আবার আনন্দের জোয়ার এল সুবর্ণপুর রাজ্যে | 
হারানো রাজকন্যা ফিরে এসেছে বলে 

আবার ভ্বললো আলো -- 

খুশীর ফোয়ারা উঠল দিকে দিকে... 

বসানো হল আবার গানের আসর - 


এলেন চিত্রকর .. 
এলেন গাইয়ে : 
তারা ধরলো গান - আঁকলো ছবি "| 
: MEAR Y, ত 
Sum... l. 201/ 
আর প্রবীরকুমারের দেশেও গড়ে গেল আনন্দের ধূম! ne 11967 


শুরু হল অফুরন্ত উৎসবের আয়োজন + 

স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাকে ফিরে পেয়েছেন প্রবীরকুমার ৷ 
তাই এই উৎসবের আয়োজন | 

আলো weil: 

বাজনা বাজল.... 


আর শুরু হলো অগণিত প্রজাদের জয়ধ্বনি, জয় প্রবীরকুমারের জয়... 


a 
হাতে DIR UNA 
মেঘের দেশের মেয়ে মেঘকন্যা । 
ঘুরে বেড়াচ্ছিল নদীর তীরে | 
হঠাৎ একরাজকুমারকে দেখতে পেয়ে মেঘকন্যা নদীর জলে নেমে গড়ল | 
টুপ করে জলে ডুবে গেল মেঘকন্যা ! আর রেখে গেল'একটা মণি । 
রাজকুমার নির্জন নদীর ধারে এমন রূপসীকে দেখে অবাক হয়ে গেল | 
এগিয়ে গেল যেখানে বসেছিল মেঘকন্যা .. 
কিন্ত কোথায় সে মেয়ে £ 
একটা কাদা মাখানো মণি দেখতে পেল রাজকুমার ৷ সেটাকে নদীর জলে ধুতে 
গেল সে। 
মণিটা জলে ছৌঁয়াবা Ata একটা রাস্তা দেখতে পেল জলের ভিতর | 
রাজকুমার সেই রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল | 
অনেক দূর এগিয়ে এসে দেখতে পেল বিরাট একটা রাজপ্রাসাদ | 
রাজপ্রাসাদের কাছে যাওয়া মাত্র কোথা থেকে দুটো বড় বড় দৈত্য রাজকুমারের কাছে 


এলো | আর এসেই রাজকুমারকে এক হাতে তুলে নিয়ে বড় দৈত্য বললে, তুই আমার 
বন্দী চল রাজার কাছে 1 


পাতালপুরীর রাজা হিংটং রাজকুমারকে দেখা মাত্র রেগে আগুন ৷ 
তিনি আদেশ দিলেন, একে বন্দী করে কারাগারে রাখ 1 


বড় দৈত্য বললে, চল্‌ কারাগারে ! বলতে বলতে রাজকুমারকে অন্ধকার 
নিয়ে এলো ৷ | 


কারাগারে 


হাতে টাদ আর কপালে মানিক | ২৩ 
বন্দীর এই দশা কিন্তু মেঘকন্যা জানতে পারলনা ! ওদিকে রাজকুমারের বন্ধু নীলগলক 
বনের ফল আর গোলাপ ফুল নিয়ে রাজকুমারের জন্য অপেক্ষা করছে_ 


তিনি জাদেশ দিলেন, একে বন্দী করে কারাগারে রাখ 


কিন্তু কোথায় রাজকুমার ! 

না নেই। 

কোথাও নেই 1 
এ চোখের সামনে শুধু দেখা যাচ্ছে বড় বড় পাহাড় ৷... 
নীলগলক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল রাজকুমারকে | 


কিন্তু কোন ফল হল না। : 
তখন নীলগলক গুহাদেবীর দেওয়া যাদুর আংটিকে বললে, আমি যেন রাজপুন্রের রূপ 


ধারণ করতে পারি | 


২৪ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আংটির যাদুতে নীলগলকের দেহ এক সুন্দর রাজপুত্রের রূপ 
ধারণ করলো 1 

সারা বনে বনে নীলগলক খুঁজতে লাগল রাজকুমারকে | 

পাহাড়ের গা ঘেসে চলতে চলতে হঠাৎ নদীর ধারে মেঘকন্যাকে দেখতে পেয়ে নীলগলক 
এগিয়ে গেল ৷ 

ভাবল, মায়াবী ডাইনি নয়তো £ 

নিশ্চয়ই এই মেয়েটি রূপের ডাল বিছিয়ে রাজকুমারকে ধরে নিয়ে গিয়েছে 1... 


যেখানে বসেছিল রূপসী মেঘকন্যা, সেও এসে দেখতে পেল কাদামাখা একটা মণি ৷ 

নীলগলক তখনি মণিটাকে নদীর জলে ধুতে গিয়ে দেখল জলের মধ্যে দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ 
পথ | 

নীলগলক ভাবলে, নিশ্চয়ই রাজকুমার এই পথ দিয়েই চলে গেছে। 

নীলগলক চলল সেই পথ ধরে | 

চলতে চলতে এসে পড়ল রাজপ্রাসাদের কাছে | 

তাকে দেখা মাত্র ছুটে এলো বিরাট দৈত্যদুটো 1 

বড় দৈত্য বললে, কে তুই £ 

হাসল নীলগলক 1 

কোন জবাব দিলোনা 1 

বড় দৈত্য রেগে আগুন সাথীকে বললে, একে ধরে নিয়ে চল রাজার কাছে। 

পাতালপুরীর রাজা দৈত্য হিংটং রেগে বললেন, এখুনি বন্দী করে কয়েদখানায় নিয়ে 
যাও, যেখানে আরেকজন বন্দী হয়ে আছে৷ 

বলা মাত্রই সেলাম জানিয়ে দৈত্যটি বললে, আচ্ছা 
সনে: র তারই মত আরেকজন রাজপুত্রকে দেখে মান হেসে বললে, আপনি কি 


নীলগলক কুমারের গলা চিনতে পারল | তখুনি নীলগলক নিজমূর্তি ধরে 3 আমি 
যে তোমার খোঁজে এসেছি কুমার | চা 


হাতে চাদ আর কপালে মানিক 


২৫ 
রাজকুমার নীলগলককে দেখতে লে আনন্দ আত্মহারা হয়ে বললে, তুমি না থাকলে 
কি যে হত বলা যায় না। 


কিন্তু বড় খিদে পেয়েছে কি করা যায় £ 


নীলগলক বললে, তার (জন্য ভাবনার কি. আছে £ তারপর সে যাদু আংটির সাহায্যে 
একটা, পাখী হয়ে দুর বর উদ গেল বাইরে । 


{ [ Sete উড়তে পাতাল পুরী ঘুরেও ভাল খাবার পাওয়া গেলনা কোথাও ৷ 
1 DI চলে গেল মেঘকন্যার ঘরে | মেঘকন্যা বসেছিল সোনার পালংকে ৷ 
E সোনার কাঁটা দিয়ে সোনার তারে-মাথার জাল INEA 1 


ঠিক সেই সময় সুন্দর একটা পাখী দেখতে-পেয়ে খুব খুশী হল মেঘকন্যা | 
হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল 1 


SAL এক দিকে | 


করেও কিছুতেই পাখীকে ধরতে পারলনা | 


| Bere তুমি ভারী দুষ্টু ! 
E খিলখিল কে হেসে উঠল | 


তারপর মানুষের মত গলা করে বললে, 


an 


ক le বলক তোমার নাম কি ভাই 2 


nl 
y 


ie Me dle আসল রাজকুমার বন্দী আছে। তার বড় ক্ষিদে পেয়েছে । 
তার খাবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি! 


মেঘকন্যা বললে, নিশ্চয় দেব | 
| 


২৬ 
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ঠিক সেই সমর সুন্দর একট| পাখী দেখতে পেরে খুব 


৯. 
. 
ই Q 
. 
N : 


B 


খুশী হল a 


ee 


হাতে টাদ আর কপালে মানিক ২৭ 


তারপর খুব তাতাতাড়ি কয়েকটা ফল সোনার থালায় সাজিয়ে রাজপুত্র weil নীলগলকের 


সামনে ধরে বললে, এই নাও তোমরা দু'জনে খেও ৷ _ 

নীলগলক হেসে বললে, এবার তো আমায় পাখী হতে হবে! পাখী না হলে যাব 
কি করে £ তুমি চল খাবার নিয়ে ৷ 

মেঘকন্যা নীলগলকের সঙ্গে সঙ্গে চলল I 


কয়েদখানার ভিতরে ঢুকে গেল নীলগলক ! বললে, কুমার তোমার জন্যে স্বয়ং 
মেঘকন্যা খাবার নিয়ে এসেছে সোনার থালায় করে 1 

রাজকুমার অবাক হয়ে গেল মেঘকন্যাকে দেখে | 

মেঘকন্যা বললে, আমাকে ক্ষমা কর রাজকুমার, আমার জন্যই তুমি আজ বন্দী ! 

রাজকুমার মেঘকন্যার হাত দু'খানা ধরে বললে, তুমি আমাদের বাঁচাও মেঘ্কন্যা | 
এখানে থাকলে আমরা কেউই বাঁচব না 1+ 

হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল | 

হাতে চাঁদ আর কপালে মাণিক রাজপুত্রের ছোঁয়া পেয়ে মেঘকন্যার সমস্ত পুরানো স্মৃতি 
মনে এলো | 

চোখ ছলছল করে উঠলো তার | 

সে বললে, 2 MOAT আমাকে কৌশলে ধরে এনে যাদুর মন্ত্রে আমার স্মৃতি শক্তি লোপ 
পাইয়ে দিয়েছিল । আমি ভুলে গিয়েছিলাম কে আমি £ কোথায় আমার দেশ £ তোমার 
স্পর্শে হঠাৎ The পেয়ে গেলাম | . এবার আমি ফিরে যাব আমার নিজের দেশে, এ উপরে 
মেঘের রাজ্যে * চলো আমরা পালাই এই দানবপুরী থেকে...তারপর.... : 

তারপর যাদু আংটির সাহায্যে তিনজনেই মাছ হয়ে সাঁতার দিতে দিতে নদীর এপারে 
চলে এল | 

নদীর ওপারে উঠে সকলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল | 


CAS আশ্চর্ম 
AGIA 


তৈপান্তরের মাঠের এপার আর ওপার + 

একদিকে বিজয় রাজ্য 

আর এক দিকে অচিন রাজ্য ** 

এ দু'রাজ্যের মধ্যে না আছে মিল, না আছে ভাব | 

কিন্তু তা হলে হবে কি £ 

এদের মধ্যে কিন্ত কোন ঝগড়া নেই 1 

সেই যে রূপরাজ্যের রাজা ছিলেন দেবদত্ত, সেই আমল থেকেই এ দু'রাজ্যের কোন মিল 
নেই ৷ 

কারণ অবশ্য একটা ছিল | সেটা হচ্ছে তেপান্তরের মাঠ নিয়েই 1 . 

প্রায় তিন যুগ আগে রূপরাজ্যের রাজা যখন কঠোর তগস্যায় তেপান্তরের মাঠে 
বসেছিলেন, তখন বিজয় রাজ্যের রাজা ছিলেন কিংসুক। কিংসুকের কাছে যখন খবর 
এলো তেপান্তরের মাঠে রূপরাজ্যের রাজা MATS, তখন একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল | 

তিনি ভেবেছিলেন এই সুযোগে রূপরাজাকে গ্রাস করে ফেলবেন, সুযোগও প্রায় এসেছিল | 

.কিন্ত কি মনে করে রাজা কিংসুক তা করেননি |... 

কিন্ত ফল হলো বিপরীত ৷ 

কিংসুকের এক গুপ্তচর যখন এই 


খবরটা রসালো করে রাপরাজ্যের রাজাকে জানালো 


তখন রূপরাজ্যের প্রাচীন অমাত্যরা প্রতিজ্ঞা করে বসলো এর প্রতিকার করতে হবে । আর 
ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজও শুরু করে দিলো! বিনা অনুমতিতে মাঠে আসতে পিন 


কেউ ! 
সেই থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই বিজয় রাজ্যের রাজার সঙ্গে রাপরাজ্যের | 


সেই আশ্চর্য প্রজাপতি ২৯ 
প্রায় তিনযুগ পার হয়ে এসেছে | . 
রূপরাজ্যের রাজা আর বিজয় রাজ্যের রাজা, আজ তারা প্রতিবেশী হলেও আলাদা 1... 


তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, কাজলা দিঘির মাঠ এগিয়ে ময়নামতীর ঘর ডিঙিয়ে ঝরনা 
নদীর ধার দিয়ে যে আবোল তাবোল রাজ্য আছে তার খবর কেউ রাখেনা ৷ 

IO) চলে যাবার পর থেকেই বিজয় রাজ্যের আনন্দ কোলাহল থেমে গেছে । 

কিন্তু কি আশ্চর্য ! 

হঠাৎ একদিন সবাই দেখলো বিজয় রাজ্যেই আলোর ছড়াছড়ি 1 

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ দেশ থেকে আসছেন বীরের দলেরা ৷ 

নগরে নগরে আনন্দ". 

সারা রাজপ্রাসাদে আলোর রোশনাই:.* 

পথে পথে ফুলের তোরণ | 

ARICA: 

ভানুমতীর জন্মোৎসব ঘিরে এই আনন্দ | 


বিজয় রাজ্যের রাজা বিজয় বসেছিলেন রাজসভায় । আর তার পাশে রয়েছে পাত্র মিত্র 
পরিষদ ৷ সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত হিংটং ৷ 

হিংটং পুরোহিত হলেও এদেশের নয়-_তাকে আনা হয়েছে মিশর দেশ থেকে 1... 

মিশরের পুরোহিত হিংটং বলে বসলে, রাজা এবার আপনার মেয়ে ভানুমতীর বিয়ের 
ব্যবস্থা করুন | 

বিজয় রাজা বললেন, আমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র সারা বিশ্বজগৎ ঘুরে এলেও পাবেননা ৷ 
কত দেশের কত বীরের দল, কত রাজকুমার আজও তার মুখের পানে চেয়ে আছে ৷... 

পুরোহিত বললে, কেন তাদের মধ্যে কি আপনার কাউকেই পছন্দ হচ্ছেনা ৷ 

রাজা বিজয় হাসলেন | 

এই সময় গুপ্তচর এসে খবর দিলে, মহারাজ আমাদের সর্বনাশ হয়েছে । আমাদের 
শিবমন্দিরের পাশে চারজন অচেনা লোক, একজন বুড়ী আর একজন সাধু এসেছে | 

রাজা হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে £ 


৩০ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

গুপ্তচর বললে, কিছুই হয়নি । কিন্ত আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে এরা নিশ্চয় রুপরাজ্য 
থেকে এসেছে | 

রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কোন প্রমাণ দেখাতে পার কি? 

গুপ্তচর ASS কণ্ঠে বললে, না । 

রাজা বললেন, তাহলে ওদের নিষ্ঠামনে শিব মন্দিরের ওখানে আশ্রয় দাও, আর যদি 


নির্ভর যোগ্য প্রমাণ দাও যে ওরা রূপরাজ্য থেকে এসেছে, তা হলে ওদের প্রত্যেককে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করবে । এই আমার আদেশ 1 

রাজার আদেশ পেয়েই গুপ্তচর চলে গেল 1 

বিজয় রাজা চুপ করে ভাবছিলেন | 

হঠাৎ Ta বললেন, মহারাজ ! আপনি কী ভাবছেন £ 

বিজয় রাজা ছলছল চোখে বললেন, আজ দশ বছর হল রূপমতীর কোন খবর তোমরা 
আনতে পারলেনা। সবই অদৃষ্ট | 

মহামন্ত্রী বললে, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ এমন কি যে রাজ্যে 
প্রাণী নেই সেই রাজ্যে অর্থাৎ রূপরাজ্যেও আমরা গিয়েছিলাম । কিন্ত রাপমতীর খোঁজ 
আমরা পাইনি 1 

রাজা একবার MIETEN ফেললেন | 

ভানুমতী...আর রাপমতী | 

তাঁর দুই মেয়ে ৷ 

ভুবন ভোলানো রূপ তাদের ! 

হঠাৎ সেই সময় কোথা থেকে ছুটে এলো ভানুমতী । বললে, মহারাজ আনন্দ বন্ধ 
করুন। যতদিন না রূপমতী ফিরে আসে এ রাজ্যে কোন আনন্দ নেই ! 

রাজা মধুর হেসে বললেন, কিন্তু মা তোমার জন্ম দিন 1 

ভানুমতী বললে, না মহারাজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে যতদিন না আমার বোন 
রাপমতীর সন্ধান দাও, ততদিন আমার জীবনে কোন আনন্দ নেই। আমি তো দায়ী। 
কেন গিয়েছিলাম সেই পাহাড়ে ঝরণা নদীর ধারে, কেনই বা হরিণ ধরতে গিয়েছিল 
MATS! 1 

ভানুমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, সবই আমার অদৃষ্ট ! 


সেই আশ্চর্য প্রজাপতি ৩১ 


ভানুমতী চলে যাবার আগে আবার বললে, বন্ধ করুন উৎসরের আয়োজন, বন্ধ করুন 
আলোর রোশনাই, যে রাজ্যে রূপমতী নেই সে রাজ্যে আলো নেই ! 

অগত্যা রাজা তাই করলেন ! 

বন্ধ হল উৎসবের আয়োজন | 


রাজ প্রাসাদ থেকে আলোর রেশনাই গেল নিভে ! যারা এসেছিল অনেকদিন আগে 
থেকেই মনে মনে ভানুমতীকে গালাগালি দিলে সবাই। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলে এমন 


মেয়ে হয়না | 
এ ঘটনা নতুন নয় | 
রূপমতী চলে যাবার পর বিজয় রাজ্যে আনন্দ নেই । 


রূপরাজ্য থেকে যাদুকর মিনসিন, হিংসাকুমারী ও চারজন সিপাই নিয়ে এক ঘোর 


অমাবস্যার রাতে রওনা হয়েছিল | 
তেপান্তরের মাঠে আসতেই যাদুকর মিনসিন বললে, মিছিমিছি এত কাণ্ড করে বিজয় 


রাজ্যে গিয়ে কি লাভ £ তার চেয়ে এখন তো আমরা যাদুবলে যেতে পারি ৷ তুমি কি 


বল ? 
হিংসাকুমারী তার কাঠিতে এক টোকা দিয়ে বললে, তা আর বলতে | 


এই কথা বলে চারজন প্রহরীর মধ্য থেকে লন্বোদর বললে, কেমন করে? 


হকদোর হেসে বললে, তা কি হয় ? 


অতিবীর বললে, আশ্চর্য ! 
যাদুকর একগাল হেসে বললে, তোমরা কিছুই জানোনা, আমরা অসাধ্যকে সাধন করতে 


পারি । এই তিন যুগ ধরে এই রূপরাজ্যে আছি , তার বিপদ মানেই আমাদের বিপদ ৷ 


হিংসাকুমারী বললে, দাঁড়াও বাবু, আমার মায়াবিনী আয়না দিয়ে বিজয় রাজ্যের রাস্তাটা 


কি ভাবে চলব তা আগে দেখেনি | 


যাদুকর বললে, বেশ, তাই কর | 
হিংসারুমারী তখন তার মায়াবিনী আয়নাটা বের করে বললে, তার আগে FA, 


লম্বোদর, অতিবীর আর মহাবীরকে যাদু বলে বিজয় রাজ্যে পাঠিয়ে দাও ৷ 
হিংসাকুমারীর কথা শুনে রকদোর তো ভয়ে কাদতে শুরু করলো 1 


৩২ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

লম্বোদর তো অবাক 1 

অতিবীর আর মহাবীর কান্না শুরু করে দিলে 1 

যাদুকর মিনসিন তাই না দেখে বললে, ভয় নেই তোমাদের । দেখতে দেখতে তোমরা 
নিমেষের মধ্যে চলে যাবে বিজয় রাজ্যে | কেউ তোমাদের বুঝতে পারবেনা | 

অতিবীর বললে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মিন্সিন্‌। 


এবার যাদুকর মিন্সিন্‌ পরপর চারজনকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বললে, তারপর ঝুলি 
থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি বার করলে | আর সেই দেশলাইয়ের কাঠিটা একটা পাথরে 
ঘষে দিতেই আশ্চর্য ভাবে একটা সুন্দরী ডানাকাটা পরী চলে এলো | 

আর তাইনা দেখে চারজন সিপাই হেসে খুন ৷ 

ডানাকাটা পরী বললে, বল আমায় ডেকেছ কেন ? 

যাদুকর বললে, এখুনি তোমার ডানায় এই চারজনকে নিয়ে উড়ে যাও | 

ডানাকাটা পরী বললে, কোথায় £ 

যাদুকর বললে, বিজয় রাজ্যে শিবের মন্দিরের কাছে। 

ডানাকাটা পরী বললে, তারপর... 

যাদুকর বললে, তারপর আবার চলে এসো ! 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারজন সিপাইকে নিয়ে ডানা কাটা পরী তার ডানায় বাসয়ে 
সোজা চলে গেল উড়ে ৷ 

দেখতে দেখতে আবার মিনিটের মধ্যে চলে এলো মায়াবিনী পরীটা !... 

ডানাকাটা পরী বললে, এবার কি করতে হবে £ 

যাদুকর বললে, আবার চলে এস ঝুলিতে 1 


আর এই কথা বলার AH সঙ্গে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ঘসে দিতেই পরীটা 
দেখতে ঝুলির মধ্যে চলে এলো ! 

তারপর যাদুকর হলো সুন্দর একটা লাল টুকটুকে ময়না | 

হিংসাকুমারী হলো সুন্দর একটা প্রজাপতি । আর উড়তে উড়তে 
বিজয় রাজ্যের শিবমন্দিরের কাছে | 


প্রজাপতি আর ময়নার বেশ ধরে এসেছে হিসাকুমারী আর মিনসিন | 
এদিকে চারজন সিপাই চুপ করে বসে আছে শিবমন্দিরের কাছে। 


দেখতে 


একেবারে চলে এলো 


সেই আশ্চর্য প্রজাপতি ৩৩ 
রাজকুমারী ভানুমতী বসে ছিল ঘরে | তাকে ঘিরে দুই সখী । নির্মলা আর বিমলা! 


বিমলা হাসতে হাসতে বললে, ভানুমতী তোর জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করলি কেন ভাই £ 

নির্মলা বললে, কেনরে £ 

ভানুমতী বললে, তোরা জানিস যে রূপমতীর খোঁজ না পেলে কোন আনন্দই আমার 
মনে ধরে না! তাই উৎসব বন্ধ করে দিয়েছি । 

এমন সময় উড়তে উড়তে প্রজাপতিটা চলে এলো ঘরে! 

সুন্দর একটা প্রজাপতি দেখতে পেয়েই নির্মলা তো হেসে খুন । 

বললে সে, আরে কি সুন্দর প্রজাপতি | 

বিমলা বললে, কি সুন্দর না! 

ভানুমতী বললে, দে তো ওকে ধরে । প্রজাপতিটা ধরে আটকে রাখব | 

ভানুমতী বললে, কিরে প্রজাপতি তুই আমাদের সাথী £ 

প্রজাপতি সারা ঘরে ছুটোছুটি করতে করতে একেবারে এক কোণে একটা ছবির কাছে 
গিয়ে বসলো ! 

ভানুমতী ধরতে গিয়ে পারলে না । 

ঘুরে ফিরে প্রজাপতিটা রূপমতীর ছবির কাছে এলো | 

নিৰ্মলা বিমলা চলে গেল বাইরে | 

ভানুমতী ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, তুই চলে গেলি কেন ! 

হঠাৎ প্রজাপতিটা বললে, ভয় নেই ভানুমতী, রূপমতী মরেনি | 

প্রজাপতির কথা শুনে ভানুমতী তো অবাক ! বললে, কে তুই ? 

_ আমি প্রজাপতি | ভানুমতী ভয় নেই তোমার | 

_তবে রে দুষ্টু প্রজাপতি, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস £ 

প্রজাপতি বললে, না, না, ভয় পেওনা আমি এবার যাই 1 

ভানুমতী বললে, কোথায় £ 

প্রজাপতি বললে, শিবমন্দিরের কাছে এক সাধু এসেছে | সেই তোমার হারানো বোনের 
সন্ধান এনে দেবে | 

ভানুমতী বললে, সত্যি ? 

প্রজাপতি বললে, সত্যি না মিথ্যে গেলেই দেখতে পাবে । 

€ 


৩৪ 


ঠাকুরদাদার ঝোল। 
এই না বলে প্রজাপতি ঘর থেকে সোজা চলে গেল শিবমন্দিরের কাছে 1 
আর ভানুমতী £ t 
তার মন আনন্দে বিভোর 1 
তবে কি তার হারানো বোন রূপমতী আবার ফিরে আসবে £ 
প্রজাপতি যা বললে তা কি সত্যি 2 
সত্যি ! সত্যি ! সত্যি ! 
এই আশা নিয়ে শিবমন্দিরে যাবার জন্য তৈরি হল ভানুমতী 1 


তারপর কি করলো সেই প্রজাপতি £ 

উড়তে উড়তে চলে এলো সোজা শিবমন্দিরে ৷ 

আর এসেই বললে, আমাকে অনুমতী দাও নিজের বেশ ধারণ করবার জন্য ! 
বলকি দেখে এলে £ 

একে একে বললে সব 1 

যাদুকর বললে, তা হলে ? 

হিংসাকুমারী বললে, যেমন করে হোক সন্ধান করতে হবে। যাদুকর তোমাকে এখন 


সাধুর বেশ ধারন করতে হবে । ভানুমতী আসবে দেখতে ৷ 


মিনসিন বলে, তাই হবে। আর চারজন সিপাই হবে আমার শিষ্য ৷ তুমি হবে 


হরি মা! 


আর দুই সখী 1 


হিংসাকুমারী বললে, তাড়াতাড়ি আর সময় নেই ! 

যথা সময়ে দেখতে দেখতে জটাধারী এক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলে যাদুকর মিনসিন 1 
চারজনকে শিষ্যের বেশে সাজিয়ে দিলে যাদুকর | 

আর হিংসাকুমারী হয়ে গেল বুড়ীমা ৷ 


শিবের মন্দিরের পাশ দিয়ে ফুলের মালা হাতে নিয়ে শিবপূজো দিতে এসেছে ভান্মতী 


জটাধারী সন্ন্যাসীকে ঘিরে চারজন শিষ্য | আর সামনে বুড়ী মা। হাতে তার জপের 


মালা । গলায় ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা | 


ভানুমতী তো দেখে অবাক | 


সেই আশ্চর্য প্রজাপতি ৩৫ 

একটু আগে প্রজাপতি এসে বলে গিয়েছিল যে সাধু এসেছে শিবমন্দিরের কাছে। 

সাধু তখন ধ্যানে তন্ময় | 

বুড়ী মা বললে, কি চাই মা? ইনি হচ্ছেন একজন সাধু এ'র স্তুতি সর্বত্র! 

বিমলা বললে, সাধু বাবা কি সব মন্ত্র জানে বুড়মা ৷ 

বড়ীমা বললে, সব বলে দিতে পারেন ইনি। এসেছি এ রাজ্যের রাজকুমারীর সন্ধান 
পাওয়া যাচ্ছে না। তাও যদি রাজকন্যা জানতে চান তাও বলে দিতে পারেন | 

কথাটা শুনে ভানুমতী চমকে উঠল! 

একটু আগেই প্রজাপতি বসেছিল এইখানেই ! 

ভানুমতী সজল কণ্ঠে বললে, বলো, বলো, বুড়ীমা, আমার হারানো বোন রূপমতী 
কোথায় £ তার সন্ধান যদি দিতে পারো যা চাইবে তাই পাবে । 

ভানুমতীর কথা শুনে বুড়ীমা বললে, আমাদের কিছুই দিতে হবে না। এই মন্দিরের 
কাছে আমাদের আশ্রয় দাও মা ! 

ভানুমতী বললে, তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো । আমি এ রাজ্যের বড় রাজকুমারী ভানুমতী ৷ 
আমার আদেশ রইলো তোমরা এখানে যত দিন খুশী থাকবে! কেউ বাধা দেবে না! 

এতক্ষণ ধ্যানে তন্ময় ছিল জটাধারী সন্ন্যাসী ! ধ্যান ভাঙতে বলে, আমি তপস্যা বলে 
সব জেনেছি । তোমার হারানো বোন রূপমতীর সন্ধান আমি এনে দিতে পারি, কিন্তু একটা 
শর্তে__তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে থাকবে না! 

অগত্যা তাই হলো ! 

সন্্যাসীর আদেশ মত নির্মলা বিমলা চলে গেলো | 

সন্ন্যাসী বললে, যাদুবলে আমি আমার চার জনকে তোমার বোনের খোঁজে পাঠাচ্ছি ! 

বলামান্র ওদের সকলকে মায়া বলে তেপান্তরের মাঠে পাঠিয়ে দিলে 1 

বুড়ীমা বললে, জয় হোক | 

হঠাৎ সন্ন্যাসীর একটা অঘটন ঘটে গেল | 

কি za? 

জটাধারী সন্ন্যাসী হঠাৎ রাজকুমারের বাঁদীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটা বিরাট বাজ- 
পাখীর আকার ধারণ করল । 

তাই না দেখে ভানুমতী ভয় পেয়ে গেলো | 


৬৬ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

ভানুমতী বললে, একি হল বুড়ীমা ! 

বুড়ীমা হেসে বললে, ভয় পেওনা মা! সন্ন্যাসী বাজপাখী হয়ে উড়ে চলেছে রূপমতীর 
সন্ধানে ! 


তামার হারানো বোন রূপমতীর সন্ধান আমি এনে দিতে পারি । 
এই সময় বিজয় রাজ্যের গুপ্তচর ও প্রহরী এসে হাজির | 
ভানুমতীকে বললে, আপনি £ 
শিবের মন্দিরে এসেছি যে ! 


ভানুমতীর দুই সখীও এসে হাজির ৷ 
তারা বললে, কিরে সন্ন্যাসী ও তার শিষ্যরা কই £ 


সেই আশ্চর্য প্রজাপতি ৩৭ 
এদিকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই গুপ্চর ও প্রহরীরা খবর দিতে গেল রাজ দরবারে ৷ 
বুড়ী বললে, ভয় পেওনা । সবই বিধির বিধান । 
আমিই বা কেন তিনযুগ ধরে মর্ত্যে বেঁচে থাকব ৷ কী করব? সবই ভাগ্য ! 


রাজকুমারী বললে, তার মানে £ 


বুড়ী বললে, আমি হিংসাকুমারী আর এ যে সন্ন্যাসী সে হচ্ছে যাদুকর মিনসিন । আমরা 
এসেছিলাম তোমাকে ছুরি করব বলে ! 


ভানুমতী সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তারপর বললে, ভেবেছ ডাইনি বুড়ী তুমি ছাড়া 
পাবে | 
এই না বলে গুপ্ত সংকেত করা মাত্র দলে দলে ছুটে এল প্রহ্রীরা | 


বুড়ীটা হিংসাকুমারীর বেশ ধারণ করলো | 


তারপর হাসতে হাসতে বললে, ভগ্ন নেই মা! স্বর্গ থেকে ধরায় এলেও আমি তো 


ARE লোক ! প্রজাপতির বলে যখন তখন যে রকম ইচ্ছা বেশ ধারণ করতে পারি | 


প্রহরীরা ধরতে গেল | 


পারল না! 
a একবার মাটিতে বসে নিমেষের মধ্যে ঝুলি থেকে কি একটা বের 


তখন হিংসাকুমার 
করে কানে ছোঁয়ালা ৷ আর দেখতে দেখতে তখনি ছোট একটা প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল 


আকাশে | 
প্রজাপতি ! 
আশ্চর্য | 


ভানমতী তো অবাক । এই আশ্চর্য প্রজাপতিই এসেছিল তার কাছে। 


এই কথা মনে করতেই ভানুমতী ভয়ে চোখ বন্ধ করলো | 


আর mare oe 


শর তি A ১১১১ ১২০ 


সে এক রাজ্য 1 

রাজপুরীর চুড়ার ওপরে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা ! যে ঘণ্টার আওয়াজ দিন নেই, রাত নেই 
শুধু বাজছে 1 

অবশ্য এর একটা কারণ AE | 

তার কারণটা বলার আগে এ রাজ্যের নাম আর রাজার পরিচয় জানিয়ে দিই 1 


এ রাজ্যের নাম হোল আলোর রাজ্য ৷ 
আর রাজার নাম অপরূপ ৷ এ রাজ্যে শুধু আলো আর আলো । দিনরাত শুধু আলোর 


রোশনাই 1 

কেউ যদি এখানে নতুন আসে দিন কি রাত তা বুঝতে পারবেনা | 

আলোর রাজ্যে কোন কিছুরই অভাব নেই !  হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, 
বারোমাসে তের পার্বন লেগেই আছে | 

আলোর দেশের রাজা হলো অপরূপ | কিন্তু তাঁর মনে সুখ নেই 1 

তাঁর সবই আছে, শুধু নেই ভবিষ্যৎ বংশধর । অবশ্য এ দুঃখ তিনি মনের মধ্যেই 
গোপন রেখেছেন | 

এ কথা কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করেননি! রাজপুরীর চুড়ায় যে ঘণ্টা বাজে, 
তার কারণ কি £ আর ঘন্টাটি কি করে এ রাজ্যে এলো তা জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে 
যেতে হবে অনেক দিন আগে 

অনেকদিন আগে এই রাজবংশের পূর্ব পুরুষ ছিলেন রাজা বিজয় রাগ । সেই সময়ে 
স্বর্গ রাজ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল । তখন দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্য থেকে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট 


৪০ ঠাকুরদাদার ঝোলা 
বিজয় রূপকে সাহায্যের জন্য ডেকে নিয়ে আসেন স্বর্গ রাজ্যে ! যুদ্ধ মিটে যাবার পর স্বর্গের 
মায়াবিনী পরীকে সঙ্গে মিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে এলেন | 

নিজের রাজ্যে ফিরে এসে পরীকে বললেন, কেন তোমাকে এখানে এনেছি জানো £ 

_কেনঃ 

_ আমার রাজ্যে শুধু অন্ধকার, আলো নেই! এই অন্ধকার দূর করতে একমাত্র ভূমিই 
পারবে । কারণ তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে আলোর রোশনাই ৷ 

মায়াবিনী পরী বললেন, তোমার রাজ্যে থাকতে আমার বাধা নেই । তোমায় ছেড়ে স্বর্গে 
বাস করতে মন চায় না। তাছাড়া তোমার এই রাজ্য অনেক ভাল । এখানে পাখি আছে, 
সুন্দর সুন্দর ফুল আছে, তাতে আবার AY আছে। এদের নিয়েই আমার দিন কেটে যাবে | 
তোমার রাজ্যে দেখছি সবই আছে, কিন্তু ঘণ্টা নেই । তাই এমন একটা ঘণ্টা তৈরী করাও 
যা মন্দিরে ঘণ্টার মত দিনরাত বাজবে! তা হলেই আমি এখানে থাকব । আর সেই 
ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি ভূলে যাব স্বর্গ রাজ্যের কথা । পারবে তুমি £ 

_পারব । জবাব দিলেন বিজয়রাপ 1 

তারপর পরীর নির্দেশ মত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ দেশ ঘুরে বিজয়রূপের সৈন্য সামত্তরা ধরে 
নিয়ে এল বড় বড় কারিগরদের | 


রাজা তাদের বললেন, তোমরা রাজপুরীর চুড়ার উপরে এমন একটা ঘণ্টা তৈরী করবে 
যে ঘণ্টা নিজেরাই অবিরাম বাজবে 1 

এই কথা শুনে বিভিন্ন দেশের কারিগরেরা বললেন, এ অসম্ভব Mor নিজে বাজবে 
কি করে? 

এ কথা হলে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হিং সিং বললে, কোন কথা জানতে চাইনে ৷ এ 
রকম একটা ঘণ্টা তৈরী করতে হবে! নইলে তোমাদের সকলেরই গর্দান যাবে | 

একথা শুনে উপস্থিত কারিগরেরা কেউ কেউ ভয়ে কাঁপতে লাগল 1 কেউ কেউ আবার 
কান্না শুরু করে দিলো | 


তাদের সেই কান্না শুনে ছুটে এলেন মায়াবিনী পরী 1 

জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে এত কান্না কিসের £ 
সেনাপতি হিং সিং বললেন, ঘণ্টা নিজে থেকে বাজবে কি করে? 
পরী বললেন, বাজার কথা পরে আগে ঘণ্টাটি তৈরি হোক 1 


রাজ অপরূপের পুত্রলাভ ৪১ 


কারিগরেরা বললে, কিন্তু কি দিয়ে ঘণ্টা তৈরী হবে উপায়টা দয়া করে বলে দিন 1 
মায়াবিনী পরী মুচকি হেসে বললেন, এ কাজ তোমাদের দ্বারা হবে না। আমি নিজেই 


এর ব্যবস্থা করছি। এই বলে তিনি 
তাঁর জামা থেকে একটা ছোট চালক তুলে 
নিয়ে বার কতক ঘুরিয়ে নিয়ে ছেড়ে 
দিলেন। আর সেই চালকটা ঘুরতে 
ঘুরতে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল | 

আকাশে তখন সন্ধার ছায়া--* 

হঠাৎ একটা মধুর বীণার শব্দ 
ভেসে এলো... 

সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে 
দেখতে গেল, একটা বিরাট RR 
তার সাত রঙ সঙ্গে নিয়ে নিচের দিকে 
ছুটে আসছে। 

রামধনু এসে বললে, আমি এসেছি, 
কিজন্য ডেকেছ পরী দিদি £ 

_শোন রামধনু, তুমি যাদু বলে 
প্রাসাদের চুড়ার উপরে এমন একটা 
বিরাট ঘণ্টা তৈরি করে দাও, যেটা যুগ 
যুগ ধরে বিরাম বিহীন ভাবে বেজে 
চলবে... 

সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল এক 
বিরাট ঘণ্টা ৷ 

সেই দিন থেকে দিন নেই, রাত নেই 
অবিরাম বেজে চলেছে সেই ঘণ্টা, আর 
মায়াবিনী পরীর মায়ায় আলোয় 
আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা রাজ্য ৷ 


৬ 


৪২ ঠাকুরদাদার ঝোলা 

এমন আলোক রাজ্যের রাজা হয়েও অপরূপের মনে সুখ নেই । আগেই বলা হয়েছে 
রাজা অপুত্রক ! 

রানী কমলাদেবীও মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছেন । মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি! 

একদিন রাণী কমলাদেবী AA দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে তাঁর 
ত্ৰিশূল | . 

কমলাদেবী প্রণাম করলেন | 

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আদেশ পেলেন, দশ মাস পরে প্রথম পূর্ণিমা রাতে তাঁর কোলে আসবে 
এক নতুন শিশু 1 

ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয় ! 

ঘুম থেকে উঠে কমলাদেবী শিবের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এলেন I 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তিনি৷ 

স্বপ্নের কথা রাজাকে তিনি বললেন | 

রাজা বললেন, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এর চেয়ে আনন্দআর কি আছে £ 
কিন্তু সাবধান এ কথা কাউকে বলোনা এখন | 

রাজার কথামত কমলাদেবী তাই করলেন | 

গোপনে মহাদেবের পূজা আরাধনা আরম্ভ করলেন। আর অপেক্ষা করতে লাগলেন 
কবে আসবে সেই পূর্ণিমা রাত্রি, এমনি করে দিন যায় আসে রাত । 

অবশেষে পূর্ণিমা ara এলো ! 

কিন্ত কোথায় সেই শিশু সন্তান £ 

রাজা দেখলেন ময়নাদেবীর পাশে রয়েছে একটি সোনার পুতুল | 

আশ্চর্য ! একি করে সম্ভব ! 

রাজা অপরূপ ভাবলেন এ সব রাণীর ছলনা ৷ 
মানুষের কি কখনও সোনার পুতুল হয় £ 

তিনি রেগে গিয়ে রাণীকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন স্থির করলেন 1 


কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীর অনুরোধে রাণীকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত না করে নির্বাসন দণ্ড দিলেন 1 


মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাণী কমলাদেবী সোনার পুতুলটিকে সঙ্গে নিয়ে 
রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন | কোথায় তা কেউ জানে at | 


ছেলে নয় | 


আমাকে সে মিথ্যে আশা দিয়েছিল ৷ 


রাজা অপরূপের পুত্র লাভ ৪৩ 
রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন কমলাদেবী | এলেন এক মস্ত বড় সরবরের 
তীরে 1 ক্লান্ত হয়ে বসলেন এক গাছের তলায় | 


রাজ। দেখলেন মগননাদেবীর পাশে রয়েছে একটি সোনার ARA 


তারপর পৃতুলটিকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন | কমলাদেবীর এই দুঃখে স্থির থাকতে 
পারলেন না সেই মায়াবিনী পরী! তিনি দেখলেন সোনার পুতুলটিকে নিয়ে কমলা ঘুমাচ্ছে 1 

_ কমলা ওঠো আমি এসেছি | 

জেগে উঠলেন কমলাদেবী ৷ দেখলেন তাঁর সামনে এক পরী | 

_কে তুমি £ 

__ আমি তোমাদের রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়াবিনী পরী । ভয় নেই, তোমার বিপদের 
_ কথা জেনে আমি ছুটে এসেছি ! আমার জন্যেই তো তোমার ছেলে পুতুল হয়েছে ৷... 


_-তার মানে £ 
_ তোমাদের রাজ্যের সেনাপতি সিংহাসন লোভে তোমার ছেলেকে হত্যা করার WAT 


আমি তোমাদের রাজোর abia 


1 দেবী মায়াবিনী A 


রাজা অপরূপের পুত্র লাভ 9৫ 
করেছিল । পূর্ণিমার ate সত্যিই তোমার ছেলে হয়েছিল । কিন্তু সে ছেলেকে যাতে হত্যা 
না করতে পারে তাই আমি মায়াবলে পুতুল করেছিলাম! এখন তুমি আমাকে পুতুলটি 
একবার দাও |. 

রাণী যেই পুতুলটিকে মায়াবিনী পরীর হাতে তুলে দিলেন অমনি আশ্চর্য ডাবে পুতুলটি 
একটি সত্যিকারের ফুটফুটে শিশু হয়ে গেল | 

রাণী কাজলের মত সেই শিশুকে জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল | 

তারপর পরীদেবী বললেন, আমি রাজা অপরূগকে স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছি এখনি তিনি 
তোমার কাছে আসবেন | 

সজল wa রাণী মায়াবিনী পরীকে প্রণাম করলেন । কিন্তু আন্র্য তাঁর সামনে 
মায়াপরী নেই । 

হঠাৎ রাজাকে দেখে চমকে উঠলেন | 

রাজা বললেন, পুত্র শোকে কাতর হয়ে আমি তোমার উপর অবিচার করেছি। সেই জন্য 
আমি অনুতপ্ত | 

তারপর তিনি তাঁর Presa বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে বললেন, চলো রাণী প্রাসাদে ফিরে 
চল | 

এখন রাজাও সুখী, রানীও সুখী 1 


ছশজন ছৈতত ও 


উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা পাহাড়ের উপর দিয়ে দশজন দৈত্যকে নিয়ে সেনাপতি ভীম সিং 
আর ডাইনি qu চলেছে 1 

আজব দেশের কাছে আসতেই সেনাপতি ভীমসিং দৈত্যদের বললে, তোমরা এখানে বসে 
এখানকার গতিবিধি দেখতে থাক 1 আমরা চট করে প্রাসাদটা একবার ঘুরে আসি | 

এই কথা বলে সেনাপতি ডাইনি বুড়ীকে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রাসাদের চূড়ায় 
উঠল । সারা রাজ্য আলোয় ভরে গেছে 1 দিন কি রাত তা বুঝবার উপায় নেই ৷ 

তখন বাধ্য হয়েই সেনাপতি ডাইনি বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল, এটা দিন না রাত ৷ 

ডাইনি বুড়ী তখন তার ঝোলা থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠিবের করলো! তারপর 
সেই কাঠিটা পাথরে ঘরে দিতেই বের হয়ে এলো একটা ছোট কুকুর | 

কুকুরটা তার লেজ তুলে বললে, কি করতে হবে বুড়ি মা ? 


ডাইনি বুড়ী বললে, আগে বল এখন দিন নারাত। আর তুমি এখন মায়াপরীর রূপ 
ধারণ কর 1 


কুকুর বললে, এখন দিন 1 

এই কথা বলে সেই বুড়ির সামনে শুয়ে পড়ল | 

ডাইনি ZU মন্ত্র পড়ে খানিকটা জল কুকুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিতেই FHA একটা 
সুন্দরী পরী হয়ে গেল 1 

ভীম সিং তো দেখে অবাক ৷ 

অপূর্ব দেখতে এই মায়াপরী । তার হাতে হংসচুড়া | 


গলায় ঝুলছে হীরে পান্না মুভ্তোর 
মালা, আর চোখের যতি যেন লক্ষ তারার আলোর ঝলকানী 1 


দশজন দৈত্য ও ডাইনী বুড়ি ৪৭ 


বুড়ীর আদেশে মায়াপরী প্রাসাদের ভিতর চলে গেল | আজব দেশের কোন প্রহরী তাকে 
বাধা দিল না। তারা ভাবলে, এ নিশ্চয়ই আমাদের দেশের কোন এক সুন্দরী নর্তকী 1 
তাছাড়া নাচে আর গানে তারা এমন মত্ত ছিল দ্য মায়াপরী বিনা বাধায় প্রাসাদে এসে 
পড়লো | 

এদিকে সেনাপতি তখন ইংগিতে ডেকে নিল তার কাছে। আর ডাইনি বুড়ীর ঝুলি 
থেকে হরেক রকম খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলো | 


সেনাপতি বললে, আহা বুড়ীমা মায়াপরী অন্দরে কি করবে £ 

ডাইনি বুড়ী একগাল হেসে বললে, মায়াপরী অন্দর মহলে গিয়ে রাজকন্যা মধুবতীর 
সঙ্গে ভাব জমাবে | তারপর ছলে বলে কৌশলে মধুবতীকে নিয়ে আমরা চলে যাব নিঝুম 
পুরীতে | 

ডাইনি IW আর কিছু না বলে সকলকে তার সঙ্গে আসতে বললো ! 

তারপর আবার সকলে মন্দিরের কাছে এসে জড়ো হল । এদিকে মায়াপরী সারা প্রাসাদ 
ঘুরে চলে এসেছে মন্দিরের কাছে। 

মায়াপরীকে দেখতে পেয়েই ডাইনি বুড়ী তার ঝোলা থেকে একটা দেশলাইরের কাঠি বের 

করে পাথরের উপর ঘসে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে Be কুকুরে রূপান্তরিত হলো ! 

কুকুর বললে, কি করবো এখন £ 

ডাইনি বুড়ী বললে, চলে এসো আবার ঝুলিতে ! 

কুকুরটা সকলের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল ! 

মন্দিরে প্রতিদিনের মত সেদিনও এসেছে দুই সখী সুমতি আর সুরুচি। আজব দেশের 
মধূমতীর প্রিয় সখী তারা | 

সুমতি আর সুরুচীকে দেখে ডাইনি বুড়ী দশজন দৈত্য আর সেনাপতিকে নিয়ে যাদু বলে 
নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হল | 

এদিকে প্রার্থনা শুরু হয়েছে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য | 

রাজার আদেশ মত সবাই দেবতা তার কাছে প্রার্থনা করলেন | 

রাজা মায়াকাননে যাবার আগে ঘোষণা করলেন আজ আজব দেশে ভয়ানক দুর্যোগ আর 
বিপদ ! তার হাত থেকে পরিন্রাণ পাবার জন্য প্রার্থনা করবে । আমি যত দিন না আসি 


মায়া কানন থেকে | 


৪৮ | ঠাকুরদাদার ঝোলা 
তারপর সুমতি আর সুরুচি দু'জনেই অন্দরের ভিতর গেল 1 
সেনাপতি বললে, রাজামশাই তো মায়া কাননে গেছেন। রাজকুমারী মধুমতীও নেই ৷ 
তাহলে কি করবো এখন £ 


বাজার আদেশ-এত সবাই দেবতার কাছে « 


প্রার্থনা করলেন। 

ডাইনি বুড়ী একগাল হেসে বললে, ভীমসিং_আমাদের এবার মায়া কাননে যেতে 
হবেই। তার আগে তোমায় একটা কাজ করতে Ere | তুমি এখন সোজা চলে যাও 
প্রাচীরের উপর | সেখান থেকে একজন দৈত্যকে নীচে ফেলে দাও | দেখবে ফেলার সময় 


কেউ যেন না দেখতে পায় । তাকে নিচে ফেলে দেবার পর তুমি আবার নীচে নিমে এস | 
আর বাকী দৈত্যদের ঘুম থেকে জাগিয়ে ঠিক করে রেখে এসো। আমি যাদু বলে তাদের 


. 


দশজন দৈত্য ও ডাইনী বুড়ি | E 


সেনাপতি বললে, আমি কী করে উপরে যাবো £ আমাকে যদি কেউ দেখে ফেলে £ 

ডাইনি AVI বললে, ভয় নেই তোমার | তোমাকেও যাদু বলে উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি 1 

এদিকে দু'জন প্রহরী শিবমন্দিরের কাছে এসে হাজির | 

বুড়ীকে দেখে তারা বললে, কে তুমি £ এখানে কেন £ 

ডাইনি বুড়ী মায়াকান্না জুড়ে বললে, সবই আবার অদৃষ্ট! নইলে এ রোগ হবে কেন £ 
তাই এসেছি তোমাদের শিবের মন্দিরে হত্যে দিতে | 

প্রহরী আর কিছু বললেনা । ওরা চলে গেল | 

বুড়ীর কথামত সেনাপতি ওপর থেকে একজন দৈত্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচের দিকে 1 

যাদুর বলে দৈত্যদের কিছুই হয়নি | দৈত্যটা একেবারে বুড়ীর সামনে এসে হাজির | 

ডাইনি বুড়ী বললে, শোন তোমায় একটা কাজ করতে হবে ! 

দৈত্যটা বললে, কি করতে হবে বল ! 

বুড়ী বললে, তুমি মড়ার মত হয়ে থাকবে । তারপর তোমার মৃত দেহটা নিয়ে আমরা 
সবাই কাদতে কাদতে মায়া কাননে যাব, কেননা এমনিতে গেলে সন্দেহ হতে পারে! এ 
দেশের নিয়ম কেউ মরে গেলে তার দেহটা নিয়ে মায়া কাননে যেতে হবে। FO দেহটা 
ওখানে ফেলে দেওয়াই হচ্ছে এ রাজ্যের নিয়ম | 

এই কথা শুনে দৈত্যটা ভয়ে কাপতে লাগল | 

বুড়ি বললে, ভয় নেই আবার আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলব | 

তারপর বুড়ি তার ঝোলা থেকে একটা লাল রঙের রুমাল বার করে দৈত্যটার মাথায় 
একবার চেপে ধরলে, আর সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যটা মড়ার মতো হয়ে গেল। তারপর ডাইনি বুড়ী 
বিড় বিড় করে কি একটা মন্ত্র বলে লাল রুমালটা আবার ঝুলিতে পুরে রাখল: 


সেনাপতি আবার নীচে নেমে এল | 

দৈত্যটা মাটিতে মড়ার মত হয়ে রয়েছে দেখে সে তো অবাক ৷ 

তারপর প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে বুড়ীমা £ 

ডাইনি বুড়ী কপট হেসে বমলে, ও মরে গেছে | 

এই কথা শুনে সেনাপতি বলে উঠল, কি সর্বনাশ ! এখন উপায় ! 

ডাইনি বুড়ী হেসে বললে, ভয় কি? ওকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। এই তো? সে 
3 + দৈত্যদের এখনি নীচে নামিয়ে আনছি | 


দায়িত্ব আমার 1 মায়াকাননে এখুনি যেতে হবে 1 বাক 


q 


৫০ ঠাকুরদাদার ঝোলা 


তারপর ডাইনি I নিজের বুকের উপর একবার হাত ছোঁয়াল আর কোথা থেকে 
ঝড়ের মত পোঁ পোঁ করে নয়টি দৈত্য এসে হাজির 1 

ডাইনি বুড়ী বললে, এবার সবাই মিলে কান্না শুরু কর আর আমিও কীদছি 1 

কথার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনি Il আর নয়জন দৈত্য ও সেনাপতি মায়াকান্না শুরু করে 
দিলো 1 

তাদের কানা শুনে প্রহরীরা ছুটে এলো | তারা বললে, কি হয়েছে £ 

ডাইনি বুড়ী বললে, আমার ছোট ছেলে মরে গেছে তাই তার ভাইরা কাঁদছে | 

বলতে বলতে ডাইনি TO আরও জোরে সুর করে কাদতে লাগল 

প্রহরীদের মধ্যে একজন ডাইনি বুড়ীকে বললে, এ রাজ্যের নিয়মমত তোমার ছেলেকে 
এক্ষুনি মায়া কাননে নিয়ে ফেলে আসবে ৷ 

ডাইনি বুড়ী কাদতে কাদতে বললে, তাই করছি বাবা | 

প্রহরী চলে গেল | 


মায়া কাননের বনে যেতে হলে উঁচু নীচু পাহাড় পার হয়ে যেতে হয়৷ 

চারিদিকে শুধু পাথর ছড়ানো রয়েছে । দেখতে দেখতে তারা প্রায় মায়াকাননের 
সীমানায় এসে গেছে | 

মায়াকাননে AH পরতেই ডাইনি বুড়ী মৃত দৈত্যটাকে শুইয়ে দিলো ৷ তারপর দৈত্যদের 
বললে, তোমরা সব এগিয়ে চল 1 

ডাইনি বুড়ীর কথামত সবাই এগোতে শুর করলো | 

সেনাপতি সব সময় ডাইনি বুড়ীর কথা মত চলে, আর সব সময় তার পাশে পাশে থাকে ৷ 

ডাইনি বুড়ী শোয়ানো দৈত্যটার গায়ে একবার তার যাদুর কাঠি ছু'ইয়ে দিলো! 

তারপর কি একটা মন্ত্র পড়ে একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে ঝুলি থেকে একটা সাদাকালো 
রং এর রুমাল দৈত্যটার নাকের উপর রাখল | 

খানিকবাদে ডাইনিবুড়ী সেনাপতিকে বললে, তুমি এবার চোখ বন্ধ কর ৷ 

ডাইনি AVIA কথামত সেনাপতি তাই করলো 1 

তারপর ঝুলি থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি বের করে পাথরের উপর ঘসে দিতেই 
অমনি CAA AA এল কুকুরটা ৷ 


দশজন দৈত্য ও ডাইনী বুড়ি ৫১ 
কুকুর লেজ তুলে বললে, কি করব £ | 
ডাইনি বুড়ী একগাল হেসে বললে, এখন দৈত্যটার কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ ডাক শুরু কর 1 
বলামান্র কুকুরটা দৈত্যটার সামনে ছুটে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো 1 
আর যেন আশ্চর্য ভাবে দৈত্যটা বেঁচে উঠল | 
কুকুর বললে, এখন কি করব £ 
ডাইনি বুড়ী বললে, চলে এসো ঝুলিতে ৷ ঝুলির ভিতর তুমি লুকিয়ে থেকো ৷ 
বলামান্্ই নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা ৷ 


তারপর আরেক কাণ্ড ঘটে গেল! . 
ডাইনি বুড়ি ও দশজন দৈত্য ও সেনাপতি মায়াকাননের সরোবরে স্বান করতে গিয়ে আর 


উঠতে পারল AT | 
এই সরোবরের মধ্যে তখন গঙ্গাদেবী স্বয়ং বিরাজ করছিলেন | 
ডাইনি বুড়ী তখন বাধ্য হয়ে মা গঙ্গাদেবীর কাছে কাকুতি মিনতি করে একটা উপায় 


ঠিক করে নিলো 1 

কিন্তু একটা শর্তে ! 

গঙ্গাদেবী আদেশ দিলেন, এখনি তোমরা পাতাল পুরীতে চলে যাবে । যে উদ্দেশ্য নিয়ে 
তোমরা এসেছো তা সফল হবেনা | 

ডাইনি IG অগত্যা দৈত্যদের নিয়ে উপরে উঠে এলো | 

সেখানে দেখতে পেল কামধেনুকে ৷ ডাইনি GA তখন সেনাগতিকে কামধেনুকে মারবার 
জন্য নির্দেশ দিল ! 

সেনাপতি দশজন দৈত্যকে বললে, কামধেনুটাকে মেরে ফেল | 

কিন্তু কামধেনু তখন তেড়ে এমন একট কাণ্ড করে বসল যে সমস্ত মায়াকাননের মাঠে 


আগুন জ্বালিয়ে দিলো 1 

দেখতে দেখতে দশজন দৈত্য সেই আগুনে প্রাণ হারালেন | 

আর ডাইনি qt ও সেনাপতি দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাদের আর মরন হল না। 
কেননা তাদের ওপর দেবরাজের বর ছিল যে একমান্র পাতাল রাজ্য ছাড়া তাদের অন্য 


জায়গায় মৃত্যু হবেনা | 


৫২ ঠাকুরদাদার ঝোলা 


ক্লান্ত হয়ে সেনাপতি বললে, কি হবে বুড়ি মা! 

ডাইনি বুড়ি বললে, আমি যা হয় করব । হঠাৎ মায়া বলে আকাশে দেখতে পেল রথের 
উপর উড়ে চলেছে এক অনিন্দ্য সুন্দর রাজকুমার ও অপরূপা রাজকন্যা 1 

ডাইনি বুড়ী তার আয়না বের করে বুঝলে এই রাজকন্যাই হচ্ছেন মধুমতী । যাকে 
ধরবার জন্য ডাইনি বুড়ী দশজন দৈত্য আর সেনাপতিকে নিয়ে এসেছিল | 

সেনাপতি বললে, বুড়ি মা যাদু বলে দৈত্যদের বাঁচাতে পারবেনা | 

না তা পারবোনা 1 

_কেন £ 

Ont যাদুমন্তে আর কোন কাজ হবেনা । 

এই কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল সেনাপতি । বললে, মিথ্যে কথা । কেন কাজ হবেনা 
তোমার যাদুমন্তরে | 


_তবে বলি শোন! সে অনেক কাল আগেকার কথা । দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে 
ভীষণ লড়াই লেগেছে | দেবতারা তো ভয়েই অস্থির | এই দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ছুটে গেলেন 
THA কাছে | বললেন সব কথা । সব শুনে ব্রহ্মা বললেন ভয় নেই। আমার এই 
কমণ্ডুলের জল নিয়ে যাও। যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিপদে এই জল ছিটিয়ে দিলে দৈত্যরা পালাবে 1 
তাই শুনলেন দেবরাজ । দৈত্যরাজ হেরে গিয়ে পালালে পাতালে | দৈত্যরাজ যখন পাতালে 
চলেছে, সেই সময় ফেলে যায় আংটিটা । এ আংটির সাহায্যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা 
Al অনেক যুগ পরে সেই আংটি আমি কুড়িয়ে পাই। আজও তাই পরি । 

সেনাপতি বললে, তাই নাকি £ 

ডাইনি বুড়ী বললে, হ্যা ৷ 

--তবে এখন সেই কাজটি করছনা কেন £ 

— শোন বলছি 1 

অবাক হয়ে ডাইনি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে ভীম সিং। 


বলতে শুরু করে ডাইনি GA, এই আংটির একটা বিশেষত্ব আছে। যদি কোন দিন 
কোন কাজে ব্যর্থ হই তা হলে আর কোন কাজে আসবেনা | শুধু তাই নয় এই আংটি 
এতদিন আমার হাতে ছিল বলে দৈত্যরাজের অভিযানে আজ আমার মরণ হবে 1 

--বলো কি? এসব সত্যি ! 


দশজন দৈত্য ও ডাইনী বুড়ি ES 


— সত্যি ! 

তাই দেখে সেনাপতি হাসতে GAS করলো ! 

RING কেন £ 

সেনাপতি কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ডাইনি বুড়ীর দিকে ৷ 

তারপর শক্ত দুটি হাতে গলা টিপে ধরল ডাইনি বুড়ীর | 

বললে, দেখ ডাইনি বুড়ী, আমি সেই দৈত্যরাজ ! ওটি আমার আংটি | 
দম বন্ধ হয়ে গেল ডাইনি বুড়ীর | 


সে তখুনি মরে গেল৷ 
দৈত্যরাজ তখুনি ঝুলি থেকে আংটি নিয়ে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হল | 


পুষ্প রথে উড়ে চলেছেন অচিন দেশের সেই রাজকুমার ও রাজকন্যা মধুমতী ৷ 
বললেন মধ্মতী, কি ব্যাপার £ দৈত্যটা বুড়িকে মেরে ফেললে | 
রথ নীচে নেমে এল | 


এসে দেখলেন বুড়ি মরে আছে | জিভটা তার বের হয়ে আছে | 
রাজকন্যা মধুমতী একটু ভাবলেন ৷ তারপর IATA থেকে একটা ফুল তুলে নিয়ে এল 


তার একটা পাপড়ি ছিড়ে বুড়ির জিভে ঠেকালেন। 
sua সঙ্গে বেঁচে উঠলো বুড়ি | মধুমতী বললে, কে তুমি £ এখানে এসেছো কেন ? 
কাঁদতে কাঁদতে সব বললে বুড়ি । 
সব শুনে রাজকন্যা বললেন, চলো আমার সঙ্গে | 
তারপর রাজকন্যা নিজের দেশে ফিরে এলেন রাজকুমার ও বু 
আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন রাজা রানী ও সকলে | 


মধুমতী ও রাজকুমার প্রণাম করলে রাজা ও রাণীকে ৷ 
মধুমতী বললেন, এই বুড়ি আজ থেকে আমার কাছে থাকবে দাসী হয়ে | 


আনন্দে বুড়ীর চোখ দিয়ে জল গড়তে শুরু করলো | 
বললে, তাই হবে মা ! আমি তোমার দাসীই হয়ে 


আনন্দের ধূম ধাম পড়ে গেল রাজ্যে | 


আমার দাসী হয়ে থাকবে | 
ur নিয়ে ৷ 


বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব! 
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